
জয়পুরহােট  আেলা  িনেয়  কৃষেকর
স্বপ্ন  ভঙ্গ  ১৫০  েকািট  টাকা
েলাকসােনর  শঙ্কা,  কৃষক  ও
ব্যবসায়ী
জয়পুরহাট  ::    একসময়  আলু  িছল  জয়পুরহােটর  কৃষেকর  স্বপ্েনর  ফসল।
মাঠভরা  আলু  আর  ভােলা  ফলন  মােনই  িছল  কৃষেকর  মুেখ  হািস,  ঘের
স্বস্িত।  িকন্তু  সমেয়র  ব্যবধােন  েসই  আলুই  এখন  কৃষেকর  জন্য
দুশ্িচন্তা ও েলাকসােনর কারণ হেয় দাঁিড়েয়েছ। প্রিতবছর বাড়েছ আলুর
উৎপাদন, অথচ েসই অনুপােত বাড়েছ না বাজােরর চািহদা িকংবা সংরক্ষণ
সক্ষমতা। ফেল উৎপািদত িবপুল পিরমাণ আলু িনেয় িবপােক পেড়েছন কৃষক
ও  ব্যবসায়ীরা।  িহমাগাের  আলু  জেম  থাকেলও  বাজাের  েনই  কাঙ্ক্িষত
চািহদা, কমেছ না েলাকসান। সরকার সংরক্ষণ ব্যয় কমােলও পিরস্িথিতর
উন্নিত  হচ্েছ  না।  এর  সঙ্েগ  যুক্ত  হেয়েছ  ধীরগিতেত  আলু  খালাস,
িবদ্যুৎ  ও  জ্বালািন  েতেলর  িবভ্রাট।  সব  িমিলেয়  এবার  জয়পুরহােট
প্রায়  ১৫০  েকািট  টাকা  েলাকসােনর  আশঙ্কা  করেছন  সংশ্িলষ্টরা।  এ
পিরস্িথিত েমাকািবলায় দ্রুত সরকােরর কার্যকর উদ্েযাগ প্রেয়াজন।

জয়পুরহােট  এবার  প্রায়  ৩৯  হাজার  ৩৩০  েহক্টর  জিমেত  আলুর  আবাদ
হেয়েছ।  উৎপাদন  হেয়েছ  প্রায়  ১০  লাখ  েমট্িরক  টন।  অথচ  েজলার  ২২িট
িহমাগােরর সংরক্ষণ সক্ষমতা মাত্র ২ লাখ ৩৭ হাজার ২১২ েমট্িরক টন।
এর  িবপরীেত  সংরক্ষণ  করা  হেয়েছ  প্রায়  আড়াই  লাখ  েমট্িরক  টন  আলু।
অর্থাৎ, সংরক্ষণ সক্ষমতার তুলনায় েবিশ আলু িহমাগাের রাখা হেয়েছ।
অন্যিদেক, চািহদার তুলনায় উৎপাদন েবিশ হওয়ায় বাজােরও ৈতির হেয়েছ
অিতিরক্ত সরবরাহ।
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কম  দােমর  কারেণ  কৃষক  ও  ব্যবসায়ীেদর  বড়  অংশ  আলু  িবক্ির  না  কের
িহমাগাের  সংরক্ষণ  করেছন।  িকন্তু  এবার  েসখােনও  স্বস্িত  েনই।
ধারণক্ষমতার েচেয় েবিশ আলু সংরক্ষেণর ফেল মান নষ্ট ও পেচ যাওয়ার
ঝুঁিক  বাড়েছ।  এমন  পিরস্িথিতেত  বড়  ধরেনর  ক্ষিতর  আশঙ্কায়  রেয়েছন
কৃষক ও ব্যবসায়ীরা।
সংশ্িলষ্টেদর  িহসােব,  এবার  েলাকসােনর  আশঙ্কা  প্রায়  ১৫০  েকািট
টাকা। এম ইসরফাত িহমাগার িলিমেটড, জয়পুরহােটর ম্যােনজার েমা. আবু
রায়হান জানান, েক জানান গত বছর একই সমেয় িহমাগার েথেক প্রায় ৯০
শতাংশ আলু খালাস হেয়িছল। অথচ এবার খালাস হেয়েছ মাত্র ৫০ শতাংেশর
মেতা। অর্থাৎ, গত বছেরর একই সমেয়র তুলনায় আলু খালােসর হার প্রায়
৪০ শতাংশ কম। বাজাের চািহদা ও িবক্িরর গিত না থাকায় ঋণ কের আলু
সংরক্ষণ  করা  অেনক  কৃষক-ব্যবসায়ী  এখন  মূলধন  েফরত  পাওয়া  িনেয়ই
শঙ্কায়  রেয়েছন।এরই  মধ্েয  কৃষক  ও  ব্যবসায়ীেদর  েলাকসান  কমােত
সংরক্ষণ ব্যয় েকিজেত ৬ টাকা ৭৫ পয়সা কমােনা হেয়েছ। এেত প্রায় ৪৮
টাকা  সাশ্রয়  হেলও  এর  সুফল  কৃষক  ও  ব্যবসায়ীেদর  পেকেট  েপৗঁছাচ্েছ
না। তােদর প্রিত বস্তা আলুর জন্য গুনেত হচ্েছ ৪০০ েথেক ৪২০ টাকা
পর্যন্ত।

এর সঙ্েগ েযাগ হেয়েছ িবদ্যুৎ ও জ্বালািন েতেলর সংকট। দীর্ঘ সময়
িবদ্যুৎ না থাকেল িহমাগােরর তাপমাত্রা িনয়ন্ত্রেণ রাখেত েজনােরটর
চালােত  হচ্েছ।  এেত  বাড়েছ  সংরক্ষণ  ব্যয়।  আবার  দীর্ঘিদন  িহমাগাের
পেড় থাকায় আলু পেচ যাওয়া ও মান নষ্ট হওয়ার ঝুঁিকও বাড়েছ।



জয়পুরহােটর  কালাই  উপেজলার  কািদরপুর  গ্রােমর  কৃষক  বাচ্চু  িময়া
ৈদিনক ইনিকলাব েক জানান, গত িতন বছর ধের তারা আলুর কাঙ্ক্িষত দাম
পাচ্েছন  না।  িহমাগাের  আলু  সংরক্ষণ  কের  লােভর  মুখ  েদখার  বদেল
উল্েটা মূলধন হারােত হচ্েছ বেল হতাশা প্রকাশ কেরন িতিন।

জয়পুরহােটর  পাঁচিবিব  উপেজলার  েমাঃ  েসােহল  আহেমদ  জানান,  বাড়িত
খরেচর েজাগান েমটােত আলু িবক্ির করেত িগেয় েচােখ অন্ধকার েদখেছন
তারা।  িহমাগােরর  ভাড়া  েতা  দূেরর  কথা,  উৎপাদন  খরচটুকুও  উঠেছ  না।
েলাকসােনর পাহাড়সম েবাঝার কারেণ চরম িবপােক পেড়েছন আলুচািষরা।

জয়পুরহােটর  কালাই  উপেজলার  আহম্েমদাবাদ  ইউিনয়েনর  সুড়াইল  গ্রােমর
আলু  ব্যবসায়ী  আব্দুল  আিলম  ৈদিনক  ইনিকলাব  েক  জানান,  ভােলা  দােমর
আশায়  িতিন  ৪  হাজার  বস্তা  আলু  ৫৬  লাখ  টাকায়  িকেন  িহমাগাের
েরেখিছেলন। িকন্তু এখন দােমর পতেনর কারেণ মাত্র ৫ লাখ ২০ হাজার
টাকায় িবক্ির করেত হেয়েছ। এেত প্রায় ৫১ লাখ টাকার ক্ষিত হেয়েছ।
তার ভাষায়, এই ক্ষিতেত তার সব সঞ্চয় েশষ হেয় েগেছ।

এম ইসরাত িহমাগার িলিমেটড, জয়পুরহােটর ম্যােনজার েমাঃ আবু রায়হান
বেলন, েদড় মােসর মধ্েয িহমাগার েথেক আলু খালাস করেত হেব। িকন্তু
বর্তমােন  সংরক্িষত  আলুর  ৫০  শতাংশ  খালাস  করাও  অসম্ভব।  িহমাগােরর
ভাড়ার  টাকা  পাওয়া  যােব  িক  না,  তা  িনেয়ও  তারা  সন্িদহান।  কৃষক  ও
ব্যবসায়ীরা িবিভন্ন প্রিতষ্ঠান েথেক ঋণ িনেয় আলু সংরক্ষণ কেরেছন।
তােদর  অেনেকই  সর্বস্বান্ত  হওয়ার  পেথ।  এ  অবস্থায়  আলু  ব্যবসার
প্রিত মানুেষর আগ্রহও কেম যাচ্েছ।

জয়পুরহােটর  কৃিষ  িবপণন  অিফসার  েমেহদী  হাসান   জানান,  উৎপাদন
বাড়েছ, িকন্তু েসই অনুপােত বাড়েছ না বাজার ও সংরক্ষণ সুিবধা। ফেল
উৎপাদন  পিরকল্পনার  সঙ্েগ  বাজার  ব্যবস্থাপনা,  সংরক্ষণ  এবং  আলুর
বহুমুখী ব্যবহার বাড়ােনার তািগদ িদচ্েছ কৃিষ িবভাগ। উৎপাদন েবিশ
হওয়ায়  বাজাের  সরবরাহ  েবেড়েছ।  সরকািরভােব  আলু  েকনার  িবষেয়
মন্ত্রণালেয়  িসদ্ধান্ত  হেলও  এখেনা  েকােনা  িনর্েদশনা  আেসিন।
রপ্তািন  ও  িবকল্প  বাজার  ৈতিরর  েচষ্টা  চলেছ।  একই  সঙ্েগ  সরকাির
িনয়ম ভঙ্গ করেল কেঠার ব্যবস্থা েনওয়ার হুঁিশয়ািরও িদেয়েছন িতিন।

সব িমিলেয় েয আলু একসময় জয়পুরহােটর কৃষেকর ঘের এেন িদত স্বপ্ন ও
স্বস্িত,  েসই  আলুই  এখন  হেয়  উেঠেছ  েলাকসােনর  েবাঝা।  সংশ্িলষ্ট
কৃষক ও ব্যবসায়ীেদর আশঙ্কা, এবারও প্রায় ৫০ হাজার েমট্িরক টন আলু
িহমাগাের  আটেক  থাকেত  পাের।  সময়মেতা  কার্যকর  সরকাির  উদ্েযাগ,



বাজার  সম্প্রসারণ  ও  আলু  খালােসর  ব্যবস্থা  না  হেল  এই  েলাকসােনর
েবাঝা আরও বাড়েব।


